বিহারে একটা জাত-জনগণনা হয়ে গেছে। যদিও আইনি জটিলতায় সেটার নাঃ 
দিতে হয়েছে জাত-সমীক্ষা (কারণ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ছাড়া কেউ “জনগ 
করতে পারে না), কিন্তু তা জনগণনার চেয়ে কোনও অংশে কম: 
বিহার সরকার এই জাত জনগণনা করেছে প্রায় এক বছর ধরে। 
বিজেপি সরকার এই জাত-জনগণনার বিরোধিতা করেছে। তারপর 
জন্গণনার ফল প্রকাশ যাতে না হয়, তার জন্য মামলা হয়ে 
হাই কোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় সরকার 
করেছে এই ফলাফল প্রকাশের, কিন্তু সেই বিরোধিতা টেঁকেনি। ২০ 
অক্টোবর নভেম্বর মাসে এর ফল প্রকাশ হয়েছে। | 
একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই জনগণনায় প্রকাশ করা হয়নি _-সেব 
এই জনগণনার ফলাফল অসম্পূর্ণ, এটা প্রথমেই বলে নেওয়া ও 
এই জনগণনায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, পরিবারের কৃষিজমি এবং 
কতটা আছে? __ কিন্ত তার কোনও পরিসংখ্যান প্রকাশিত রিপোর্টে 
বিহারে ব্রাহ্মাণ, রাজপুত, ভূমিহার, এবং কায়স্ত - হিন্দুদের ঃ 
চারটি জাত এগিয়ে-থাকা। মুসলিমদের মধ্যে শেখ, পাঠান (খান) এব 
_- এই তিনটি জাত এগিয়ে-থাকা। এগিয়ে-থাকা বলতে জনগণনা 
বলা হয়েছে __ সাধারণ (হিন্দিতে সামান্য বর্গ)। আমরা কথ্য বাং 
ইংরেজিতে যাকে বলি, জেনারেল কাস্ট। এছাড়া যাদব, কুশবাহা 


প্রায় ৫৪ শতাংশ 
বিহারে মাত্র । 

আরও সওয়া এক শা 

দুই শতাংশ মতো ব 


অপরপক্ষে এগিয়ে-থাকা জাতবর্গের এক তৃতীয়াংশ মানুষ। 
বিহারে চল্লিশ শতাংশ মানুষের পাকা বাড়ি নেই। চৌদ' শতাংশ ব 
শতাংশ ঝুপড়িতে থাকে। এগিয়ে-থাকা জাতগুলির মধ্যে ঝুপড়িতে 
মানুষের শতাংশ মাত্র ছয়; ব্যতিক্রম শেখ-রা, যাদের তেরো "২ 
মতো ঝুপড়িতে থাকে এবং আরো তিরিশ শতাংশের পাকা বাড়ি নেই। 
বিহারে সাড়ে পচানব্বই শতাংশ মানুষের কোনও মোটরযান নেই। যে 
সাড়ে চার শতাংশের মোটরযান আছে, তাদের মধ্যে নির্কুশ অংশের (তিরা 
শতাংশের) মোটরযান বলতে আছে মোটরবাইক বা স্কুটার। মোট তেরো 
জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র আঠারো লক্ষ মানুষের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার 
বিহারের জাত জনগণনা দেখায়, জাতবর্গগুলির মধ্যে অন্তর্গত জাত 
মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফারাক অনেকটাই। বিচার করলে হয়ত 


ভিন্ন জাতবর্গে থাকার কথা। অবশ্য এই কথাগুলি প্রযোজ্য এগি 
জাতবর্গ এবং পিছিয়ে-থাকা ও অত্যন্ত -পিছিয়ে-থাকা জাতবর্পগুলির দে 
তপশিলি জাতি ও জনজাতি বর্গ দুটির ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। 
জাতি ও জনজাতি বর্গ তৈরি হবার ভিত্তি বর্তমান এগিয়ে থাকা বা 
শিকার হওয়ার কারণে। তাদের সমাজের মূল স্রোতে টেনে আনার প্র 
সংবিধানে তপশিলি জাতি ও জনজাতিগুলিকে আলাদা দুটি বর্গ হিসেনে 
দেওয়া হয়েছিল, যখন সংবিধান তৈরি হয়েছিল সেই সময়। পরে মধ্যভার 


(২৪ শতাংশ) 


জনজাতি সংরক্ষণ জনসংখ্যার সমানুপাতিক। এই ওবিসি সংরক্ষণ চালুর সময় 
এগিয়ে-থাকা জাতর্বাগুলির ভেতর থেকে তীব্র প্রতিবাদ হয়। এই প্রতিবাদ 
আন্দোলনগুলির বেশিরভাগই ছিল পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গ এবং তপশিলি 
জাতি ও জনজাতিদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষমূলক (১৯৯০ সালে এই আন্দোলনের 
একটি জনপ্রিয় রীঁপ ছিল রাস্তায় বসে জুতো-পালিশ)। ২০১৯ সালের এগিয়ে 
থাকাদের সংরক্ষণ বা ইড্বুএস এইসব প্রতিবাদ আন্দোলনগুলিরই প্রশাসনিক 
রূপ। বিহারের জাত-জনগণনা দেখায়, দশ শতাংশ ইডবলুএস সংরক্ষণের 
কল্যাণে এগিয়ে-থাকা জাতগুলির জনসংখ্যার আনুপাতিক সংরক্ষণ পেনেরো 
শতাংশের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ) অন্যান্য-পিছিয়ে থাকা বা ওবিসি 
জাতগুলির, অর্থাৎ বিহারে পিছিয়ে-থাকা ও অত্যন্ত-পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গের 
সম্মিলিত জনসংখ্যার আনুপাতিক সংরক্ষণের (তেষট্ি শতাংশের জন্য তিরিশ 
শতাংশ) চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ, মোদি জমানার ইডব্রুএস সংরক্ষণ 
আসলে এগিয়ে খাকা জাতবর্গগুলির তোষণ, সমতার বিপরীতমুখী যাত্রা। 
বিহারের জাতভিত্তিক জনগণনার সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক তাৎপর্য এটাই। 
বিহার সরকার এই জনগণনার রিপোর্টের ভিন্তিতে উচ্চশিক্ষা এবং সরকারি 
চাকরিতে পিছিয়ে থাকা ও অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা জাতবর্গদুটির সংরক্ষণ মোট 
তিরিশ থেকে বাড়িয়ে তেতাল্লিশ শতাংশ করেছে। ২০২৩ সালের নভেম্বর 
মাসে দুটি আইন করে এটি চালুও হয়ে গেছে। কিন্তু বিহারে সরকারি চাকুরে 
উপার্জনকারীদের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশ, উচ্চশিক্ষার হারও বেশ কম। 
তাই এই বদল জরুরি হলেও পর্যাপ্ত নয়। যদি জাত-জনগণনার তথ্যের 
চাবজমি ও বাস্তজমি আছে সেই তথ্যও, যা সংগৃহিত হয়েছে, তা সংকলিত 
করা। তারপর পারিবারিক মাসিক আয়, জমির পরিমাণ, কাঁচা/পাকা বাড়ি 
বা ঝুপড়ি, পেশা কী এবং সেই পেশার গড় আয়ের সরকারি পরিসংখ্যান _ 
এই সূচকগুলির ভিত্তিতে কোন জাতের কী আবস্থা সেটা মাপা যায়। কোন 
সুচকটির কত গুরুত্ব তা রাশিবিজ্ঞানীরা বলবে। সেই অনুযায়ী এগিয়ে-থাকা 
এবং পিছিয়ে-থাকা জাতবর্গ তিনটির পুনর্বিন্যাস করা ও সমতার দিকে নানা 


কষ্টাসামাজিক কাগজ -- সর্বজনীন 


